নি ty 


SWANS সেনগুপ্তা 
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ER 


ভূমিকা 


| শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগা সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পারকল্পনার 

| একাট বিশেষ অঙ্গ। এরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পাশ্চিমবঙ্গ 

۱ শিক্ষা-আঁধকার কৰ্তৃক সাহিত্য-কৰ্মশালা আয়োজিত ও পারচালিত হইতেছে। কোন 
সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং 1বশেষজ্ঞের তত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে 
সাহত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া 
রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলন ইত্যাঁদ {বিষয়ে আলাপ আলোচনা 
করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পাঁরবর্তনের ফলে ATT যতদুর 
সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে। 

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছল। 
ইহার পাঁরচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশভারতী-সম্পাদক 
প্রবীণ সাহত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ TS মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্ম 

- শালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও 
কশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে । এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশ; ও কিশোর 
পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় 252717 লিখিত হইয়াছে। 
আশা করা যায় যে, বাঙলার ۳۳۲ ও কিশোর সম্প্রদায় এই TRI পাঠ 7 
আনন্দ ও জ্ঞান লাভ কাঁরবে। 

সাহিত্য-কর্মশালার পারচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ TS ও তাঁহার সুযোগ্য সহকার্মগণ 
যে নিষ্ঠা ও একান্তকতার 7155 এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন কাঁরয়াছেন সেজন্য 
তাঁহারা AR ৷ 


নিখিলরঞ্জন রায়, 
সমাজাশক্ষার প্রধান পাঁরিদর্শক, 


কাৰতা 

দেশের ডাক‏ اد 
۳5 3۱ 
o1 ta‏ 

৪1 বৰ্ষা 

El শরৎ 

ul BA 

٩۱ শীত 

vl বসন্ত 

৯। বাল শোন 
sol কাঠঠোক্‌রার গান 
Sol চায়ের আসর 
১২। 24 মজা 
১৩। «ua 
981 যাবই চ'লে 


১৫। দুপুরে 


গুঞ্জন 


দেশের ডাক 


নতুন যুগের নতুন মানদষ 
দেশ আমাদের ডাকে; 

দেশটি মোদের ছোট মনে 
স্বপন-ছাঁব আঁকে | 


আমার এ দেশ, তোমার এ দেশ 
দেশের মোরা সবাই; 

দেশ যে আজ ডাকছে মোদের 
আয়রে ছুটে যাই। 


ADAN 


নতুন কথা বলছি শোন 
মোদের নতুন সুরে; 
ছয়াট রূপে এই প্রকৃতি 


বেড়ায় জগৎ জড়ে ৷ 


কেউ বা পার” গেরুয়া সাজ 
কেউ বা নীলাম্বরী 

নৃত্যে, গানে এই ধরাঁট 
আমরা মুখর কাঁর। 


ভালোবাসে পরতে বা কেউ 
শাঁড়ীট আসমানী 
বাসন্তী সাজ সাজে বা কেউ 
কারো সাজাট ধানী। 
মুখাঁট কারো হাঁসখ্দীশ = 
কেউ বা টলোমলো, 
কাজল কালো আঁখি 1. 10 
কারো ছলোছলো। 
আকাশ, বাতাস, জল ও মাটি 
আমরা ভালোবাসি, 
1নয়ম-মানা ছন্দ সুরে, 
একের পরে ۱ 


ও 


গ্ৰীষ্ম 


ধূসর রঙের ঘোমটা প’রে 
আজকে কে ভাই এলে? 
গেরুয়া এ রঙবাহারে 
দুঃখ বিপদ ঠেলে? 


তৃষ্ণাকাতর মুখাঁট তোমার 
এমন কেন কালো; 
দেখতে তো নও ভালো। 


সত্য কথা বলছো তুমি 
ছন্দ ছবির মলে; 

দেখতে আমায় পাবে নাকো 
লাল, সবুজ আর নীলে। 


বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাসে 
MS নামে আসি’, 

আম, কাঁঠালের মধুর নেশা 
বন্ড ভালোবাস 
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চোখের তারায় কালো কাজল; 
TAT ঝুম গানটি গেয়ে 
এলাম তোমার কাছে; 
চিনতে আমায় পার কিনা 
কি নাম আমার আছেঃ 


দিকে দিকে সোনার ফসল ফলে; 
বাষ্ট-ভেজা দিনটি পেলে 
GPT হও তা জানি; ৷ 
কেউ বা আমায় “বর্ষ” বলে 
কেউ বা ۱ 


OF ৮ 1222 ৫15 1৬০০৫৭৬‏ هر صر 
& 


শরৎ 


নীল আকাশের সাদা ভেলায় 
হাল্কা মেঘের রথে, 

2109 খবর এলাম নিয়ে 
স্বপন-রঙিন পথে। 


হাওয়ায় নড়া কাশফুলে আজ 
1কসের সাড়া মেলে? 

কে তুমি ভাই বল না আজ 
কেমন ক'রে এলে? 


সবুজ ঘাসে টুপ টুপা টুপ 
শিউাল যবে ঝরে, 

শির তখন নামবে আসি’ 
* এই ধরণীর পরে। 


۵ J 


“পোষ” আর “মাঘ” দুইটি মাসে 
এলাম আমি ভাই, 
আম যে গান গাই৷ 


21519257 থাকি আমি 

গাঁদাফুল আর মল্লিকাতে 
হাসির ঝিলিক ঝলে। 

পোষ-পঠে, নবান্নোর 
TA আমেজ সাথে, 


মনটি মাতাই সকল শিশুর 
হিম-ঝরা এই রাতে। 


১০ 


বসন্ত 


faataca মিঠে হাওয়া 
নিয়ে সাথে আজ, 
কে এলে গো বল তুমি 
প’রে রাঙা সাজ? 


ITE রাঁঙন শাঁড় 
লাল জামা গায়, 
শরমাঁঝম সুর বাজে 
তব রাঙা পায়। 


“বসন্ত” আমার নাম 
লোকে তাই জানে, 

ভ’রে তুলি এই ধরা 
TOT গানে | 

কোকিলের মিঠে সুর 
পলাশের হাসি, 


অশোক আর বকুলেরে 
আমি ভালোবাসি। 


AACA রাত, 
এবলফুল, মল্লিকা 
আমার যে AT! 


১১ 


bate আমি শেওলা সবুজ পাথরগযাল ঘে'সে 


বলি শোন 


বল নারে ভাই ছোট্ট নদী 
{কি ভাই তোমার নাম? 

faa faa ঝর যাচ্ছ কোথা 
কোথায় তোমার ধাম? 


কোথা থেকে জন্ম নিয়ে 
এলে কেমন ক'রে? 
ক দেখেছ আসার পথে 
নয়ন mt ভ'রে? 


বলছি শোন! পাহাড় মাঝে 
1ছলাম গভীর ঘুমে, 

জাঁগয়ে দিল পাহাড় মা যে 
একাঁট ছোট Karl 


চলাছ আমি শেওলা সবুজ 
পাথরগীল ঘেষে 
মনের সুখে RAN 


দু'ধারে মোর কাঁচ ঘাস আর 
বুনো ফুলের মেলা, 

গাঙশালিক আর গঙ্গাফাঁড়ং 
করছে সেথায় খেলা ৷ 


১৩ 


মাঠের মাঝে যাচ্ছে বয়ে 
পাল তুলে যায় নৌকাগুলো 
বাধা বাঁধনহারা ৷ 


আম, কাঁঠালের সবুজ ঘন 
জল খেতে ভাই দিনে ও রাতে 
সিংহ হারণ আসে। 


দিনে দিনে হচ্ছি বড় 
যাচ্ছি সাগর পানে 

এই কথাটি.বলছি আজ 
আমার নাচে গানে। 


১৪ 


কাঠঠোক্রার গান 


এই ALA গান গাই ভ'রে যায় 5۱ 
تب‎ গাই গান 
OE ওঠে মন প্রাণ, 

রুপালী নদীটি দুরে করে চিকমিক। 


চিপ চপ, চিপ চপ, চিপ চপ চপ 

আকাশের বক হ'তে ঝপ বাপ ঝপ, 
জল প’ড়ে ভিজে যায় 
পাখিদের বাসা হায় 

চিপ চপ, চিপ চপ, চিপ চিপা চুম 

কাঠ চিরে বাসা গাঁড়, ভেঙে যায় ۱ 


১৬ 


চায়ের আগর 


মিন, মিভ্কু, মিঠু‏ ,اتب 
geist arg চা খেতে’ মা‏ 
কারস নে গো মানা।‏ 


কাঠবেড়ালী ভাইটি মোদের 
নদীর বালহর চরে, 
করেছে আজ নেমন্তন্ন 
চা. খাবারই তরে। 


উঠবে যখন রেতে; 
মন্ডা, মিঠাই খাব মাগো 
অনেক মজায় মেতে। 


ভদ্র হয়ে থাকব মোরা 
বলছি তোরে আজ; 
লাল জামাতে, নীল টুপিতে 
সাঁজয়ে দে মা সাজ। 


ডান থাবাতে ধরব চামচ 
পেয়ালা বাম হাতে, 
“নমস্কার” যে বলব সবাই 
হাত ঠেকিয়ে মাথে ৷ 28 


১৭ 


১৮ 


ছুটির মজ| 


ag! তুমি বল না ভাই 
raid তুমি কেমন ক'রে 
কাটাবে কোনখানে £ 


শোন! তবে বলাছ শোন, 


95 মজা ভাই, 
বাঁড়র মাঝে খোঁজ নিও গো 
দেখবে আমি নাই। __ 


পদ্ম, শালুক, শাপলা নিয়ে 


و 


fea ঘরে সাঁঝে। 
বাবুই পাঁখর বাসাগদাঁল 
আসব ঘরে 'নয়ে, 


aaa, যখন চাইবে বাসা 
না হয় দেবই 'দিয়ে। 


মাঝে মাঝে বসব আমি 
সবুজ মাঠের শেষে, 

দেখব চেয়ে পাখিগমলো 
{ক বলছে আজ RAI 


১৯ 


পুতুল-বিয়ে 


কালকে রাঙ্গা সাঁঝে, 
চাঁদমামাঁট উঠবে যখন 
নীল আকাশের মাঝে। 


এতাঁদন তো ভাবনা ছিল 
মেয়ে বড় হ'ল 
ভাবনাতে যে ঘুম আসে না 


তুমিই মা গো বল? 


কষ্ট দি গো কম করেছি 
ছেলের মা তো AS জানে 
পণের টাকা নিতে। 


ছেলের মায়ের পণ বেশি না 
আটাঁট ron মালা, 
কাপড়, বাসন, থালা । 


বেশ! এসব না হয় রাখি 
ঝগড়া হ’লে রুবির সাথে 
দোষটা কেন ۱ 
বল ۲۲-5 বোনের সনে 
করতে হয় না ঝগড়াঝাঁটি 
কারণ ۱ 
কাল দেখেছি শালিক বাচ্চাগুলো 
ঝগড়া ক'রে একের মাথায় 
দিচ্ছে অনেক ۲۱ 


থাক! বলব না আর কথা 
কাজের মানুষ তুমি মা গো 
বুঝবে না মোর ব্যথা। 
শালিকগুলো ঝগড়া যবে করে 
ওদের মা তো বকে নাকো 
[িচির চির ক'রে। 
۲ মেয়ে তাম 
ভাবছ ব'সে পরের জন্মে 
শালিক হব ۱ 


২৪ 


পুরে 


" দুপুরবেলা ঘ্দাময়ে থাকা 
কি যে বিষম জবালা, 
বুঝবে না মা! কারণ তোমার 

নেই তো কোন খেলা। 


একটা দিন তো পার তুমি 
ঘুমাট শিকেয় তুলে 

চ'লে যেতে মাঠের শেষে 
হঠাৎ পথের ভুলে | 


জান না তো কি যে মজা 
ঘুরতে আপন মনে, 
কতই কি যে দেখ শুনি 
বনের কোণে কোণে। 


দঃপঢুরবেলা খঃজতে মজা 
পাখির ডিম ও ছানা 
দেখবে তুমি ঝোপে ঝাড়ে 
বাসার ধরন নানা। 


নীল, বেগুনি ঝোপের মাঝে 
পাতায় ঢাকা বাসা, 


1۲۳76 পাঁখর নীল রঙের এ 
চারটি ডিমই খাসা। 


২৫ 


সবুজ মাঠে দেখো তুমি 
গুবরে পোকা গঙ্গাফাড়ং 
কেমন ক'রে ডাকে | 


বকগদুলো মা এক পায়েতে 
VA APA ধারে, 

লক্ষ্য ক’র কেমন ক'রে 
মাছটি ওরা ধরে। 

এ ছাড়া মা আছে আরো 
হালকা মেঘের খেলা, 


নীল আকাশে লুকোচুরি 


সকাল-সন্ধ্যাবেলা। 


fe হবে মা a দুপুর 
এই যে গড়াগড়ি, 

তার চেয়ে মা খেলতে খেলা 
বোরয়ে মোরা পাঁড়। 


৮৮ 
পৰসমূ-৫৭[৮-৫০৮৭এফ-৫২৫০ ar 


